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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 
সেনাবাহিনী প্রধান, 

সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

বনানী রেলক্রসিং-এ ওভারপাস ও সংযুক্ত সড়কের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

ঢাকা শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এয়ারপোর্ট রোড। এর বনানী রেল ক্রসিংয়ের উপর নির্মিত ওভারপাস উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে রাজধানী ঢাকার যানজটমুক্ত সড়ক যোগাযোগের নতুন দ্বার উন্মুক্ত হলো। এরফলে বনানী রেলক্রসিং-এ কোন গাড়ীকে থামতে হবেনা। বিশ্বরোড বা মহাখালী পর্যন্ত যানজট সৃষ্টি হবেনা। অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা থেকে জনগণ সুরক্ষা পাবে। ৮০৪ মিটার দীর্ঘ এই ওভারপাসটি হবে সময় সাশ্রয়ী যোগাযোগের অন্যতম মাইলফলক। 

সুধিবৃন্দ, 

রাজধানী ঢাকা'কে যানজটমুক্ত ও আধুনিক মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে বর্তমান STD (Strategic Transport Plan) এর আওতায় ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কম্যুটার রেলওয়ে, ভূগর্ভস্থ টানেল, ঢাকা শহরের চারিদিকে রিং রোড ও ওয়াটারওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কুড়িল ফ্লাইওভার, যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। এই ফ্লাইওভারগুলো আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। মেট্রোরেল পরিকল্পনা অনুমোদন ও মগবাজার-মালিবাগ ফ্লাইওভারের দরপত্র গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর সাথে রাজধানীর যোগাযোগে সময়  হ্রাস করা হয়েছে। 

ঢাকা মহানগরীকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করার লক্ষ্যে বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প ও ধানমন্ডি লেক সংলগ্ন রাস্তা ঘাট উন্নয়নসহ সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শেষ হলে ঢাকা শহরের সৌন্দর্য অনেকাংশে বেড়ে যাবে। 

সমবেত সুধী, 
দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকার বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা সারাদেশে সেতু, সড়ক ও ফ্লাইওভার নির্মাণ করছি। 

ইতোমধ্যে হারিয়ে যাওয়া নৌপথ উদ্ধারে অবৈধ দখলমুক্তকরণের পর নদীগুলির নাব্যতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রেলপথকে গুরুত্ব দিয়ে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন এবং গৃহীত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ সহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করার বহুমুখী পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। 
লিড টাইম কমাতে চট্রগ্রাম বন্দরের আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে। বন্দরের সেবা ডিজিটাইজড করা হয়েছে। 

প্রিয় সুধী, 

আমরা ক্ষমতায় এসে ৩২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম। এখন উৎপাদন হচ্ছে ৬৩৫০ মেগাওয়াট। আরো ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে আসবে আরো প্রায় পাঁচ হাজার মেগাওয়াট। গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি। নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো কূপ খনন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিতরণ ব্যবস্থা সুষম করা হয়েছে। 

আমরা কৃষি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সড়ক-রেল-নৌ যোগাযোগসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। গড়ে সাড়ে ছয় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের ১১তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় বৃহত্তম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে বেড়ে ৮৫০ ডলার হয়েছে। পাঁচ কোটির বেশী মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা আমাদের এ অগ্রযাত্রাকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করছে। 

অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।  
সুধীবৃন্দ, 

আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই তখন জিনিপত্রের দাম ছিল আকাশচুম্বি। আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসেছি। 
বিশ্ব মন্দা সত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা শুধু সচলই রাখিনি, আগের যে কোন সময়ের চেয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছি। প্রবাসী আয়ের দিক থেকে বিশ্বে আমাদের অবস্থান ৭ম। গত অর্থবছরে এ খাতে আমরা ১২৮৪ কোটি ৩৪ লাখ মার্কিন ডলার আয় করেছি। 
গত তিন বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ১১% থেকে কমে ৪.৯৭% হয়েছে। খাদ্যপণ্য মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। দারিদ্র্যের হার কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। 
আমরা চলতি বছর দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রায় সাড়ে ২৩ কোটি বই বিতরণ করেছি। নতুন বছরের প্রথমেই ২৭ কোটি বই বিতরণ করা হবে। সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৪ হাজার ৫৮২টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু হয়েছে। আমরা থ্রি-জি মোবাইল চালু করেছি। উদার গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। 

আমরা অর্থনীতির বুনিয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শিক্ষার হার ও মান বেড়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যুগোপযোগী শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করছি। প্রযুক্তির সুলভ্যতা ও প্রয়োগ সর্বব্যাপী করেছি। নাগরিক সুবিধাসমুহ রাজধানীর বাইরে থেকেও পাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। 

সুধিমন্ডলী, 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এবং রূপকল্প ২০২১'র  আওতাধীন কয়েকটি প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সকে প্রদান করা হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাসময়ে সম্পন্ন করে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে সফল অংশীদার হতে পারবে। তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

বনানী রেলক্রসিং-এ ওভারপাস ও সংযুক্ত সড়কের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ বিভাগের ডিএমপি ও ইউটিলিটিস্ সংস্থার সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা এই ওভারপাস নির্মাণের জন্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সাময়িক অসুবিধায় পড়েছিলেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বনানী রেলক্রসিং-এ ওভারপাস ও সংযুক্ত সড়কের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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